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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শহরবাসের ইতিকথা
সন্ধ্যার কথা একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। এইবার বিবাহোৎসবে না। আসার এবং চিঠির জবাব না। দেওয়ার একটা কৈফিয়ত খাড়া করা মোহনের উচিত ছিল।
কর্তব্যটা সে সম্পূর্ণ এড়াইযা গেল। চিঠির ইঙ্গিত ছিল খুব স্পষ্ট। মনোমোহন নিমন্ত্ৰণ করিলেই চিন্ময় ও সন্ধ্যা কয়েকদিনের জন্য তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াইতে আসিত। মোহন জবাব লিখিয়াও চিঠি ডাকে দেয় নাই।
তার মনে হইয়াছিল, এ চিঠি সন্ধ্যার ফরম্যাশে লেখা, গ্ৰাম্য আবেষ্টনীতে তাকে দেখিবার শখ হইয়াছে সন্ধ্যার। সন্ধ্যার কল্পনায় হয়তো সে ফতুয়া গায়ে দেয়, উবু হইয়া বসিয়া পাড়ার দশজনের সঙ্গে খোশগল্প করে আর তার বাড়ির শাখা সিন্দুর পাবা ঘোমটা-টানা মেয়েরা কলসি কঁাখে পুকুবে জল আনিতে যায়। এ সব নিজের চোখে দেখিয়া সন্ধ্যার একটু আমোদ পাওযার ইচ্ছা হইয়াছে।
খবরাখবরের আদানপ্রদান চলিতে থাকে, মোহনের জন্য চা আসে, দেয়ালের দামি ঘড়িতে কোমল ক্লান্ত আওয়াজে ধীৰে ধীরে দশটা বাজে, সমযের যেন তাড়াতাড়ি নাই।
সন্ধ্যার কাছে একটা খবর কি চিন্ময় পাঠাইবে না ? এ বেলা তাকে এখানে খাইয়া যাইতে বলিবে না একবার ? শুধু এক কাপ চা আর খাবারে তার অভ্যর্থনার শুরু ও শেষ হইবে ?
শেষের দিকে চিন্ময়াকে কেমন অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল, তারপব সে এক সময় বলে, এমন অসময়ে তুমি এলে মোহন ! এখুনি নেয়ে খেয়ে আমায় আপিস ছুটতে হবে।
७, टाष्छा डाश्न उठेॐि । নিজে বৰ বোকামির জন্য মনোমোহনের আপশোশের সীমা থাকে না। এধার তুমি বিদায় হও বলিবাব সুযোগ চিন্ময়াকে দেওয়ার আগেই অবস্থা বুঝিয়া তার নিজেরই বিদায় নেওয়া উচিত ছিল।
চিন্ময় কিন্তু ছাড়িতে চায না, বলে, আরো বোসো, বোসো; তোমার এত তাড়া কীসের ? তোমার তো আপিস নেই ! যতক্ষণ সময় আছে একটু গল্প করা যাক !
মনোমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবাব বসে। এদের সঙ্গে কোনোদিন সে নিজেকে খাপ খাওযাইতে পরিবে না। এরা নিজেবাই ইঙ্গিতে জানায় আপিস যাওযার তাগিদ অাছে, এবাব তুমি বিদায় হও, আবার উঠিতে গেলে আশ্চর্য হইযা জিজ্ঞাসা করে, এত তাড়া কীসের !
কয়েক মিনিট পরে নিজেই সে অপিসের কথাটা মনে করাই যা দেয় ; চিন্ময় বলে যে চুলোয় যাক আপিস, সে কি কেরানি যে লে৷ ৷ হইলে বড়োবাবু গাল দিবে ? বিশেষ একটা দরকারি কাজ্ঞ আছে তাই না গেলে চলিবে না, নযতো এতদিন পাবে তাদের দেখা হইয়াছে, আজ কি আর চিন্ময় আপিস যাইত ?
শুনি যা মনোমোহন আবার দমিয়া যায়। আগাগোড়া বিচাবে যেন ভুল হইয়া যাইতেছে। চিন্ময় তবে তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য আপিসের তাগিদ জানায় নাই, অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলি৩ে পরিবে না বলিয়া আপশেশ প্রকাশ করিয়াছিল ? যে কোনো ছুতোয় ছেলেমানুষের মতো অভিমান করিবার এবং দোষ বাহির করিবার জন্য সে কি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ?
এ তো ভালো কথা নয় । সব অবস্থাতেই আত্মসমালোচনা মানুষকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয। অন্যমনস্ক মানুষকে মনে হয মনমরা উদাসীন। চিন্ময় দুঃখিত হইয়া ভাবে, জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া, মোহন কি ঝিমাইয়া পড়িতেছে ? গ্রামে থাকিয়াও সে কি শহরের বেঁটা-ছোড়া মানুষের মতো বাসি হইয়া যাইতেছে ?
ও বেলা তোমার তো কোনো কােজ নেই মোহন ?
না ।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৩৯টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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